
শাল্লার  ছায়ার  হাওেরর  বাঁধ
েভেঙ তিলেয় েগেলা ধান
শাল্লা প্রিতিনিধ: : উজান েথেক েনেম আসা পাহািড় ঢেলর সােথ টানা
২২ িদেনর যুদ্ধ কেরও েশষ রক্ষা হয়িন হাওরবাসীর। এক এক কের তিলেয়
যাচ্েছ  হাওর।  েরাববার  েভাের  ২২  িদেনর  যুদ্েধর  অবসান  ঘিটেয়
সুনামগঞ্জ,  িকেশারগঞ্জ,  হিবগঞ্জ  ও  েনত্রেকানা  েজলার  প্রায়
লক্ষািধক  কৃষকেদর  েবােরা  ধােনর  জিমর  িবস্তৃত  মােঠর  মাউিত  নামক
জায়গায়  বাঁধ  েভেঙ  তিলেয়  েগেছ  বৃহত  ছায়ার  হাওর।  ভািট  বাংলার
হাওরাঞ্চেলর অন্যতম বৃহৎ এই হাওর। হাওরাঞ্চেলর চার েজলার সীমানা
এেসেছ  এই  ছায়ার  হাওের।  হাওেরর  পূর্ব  পােড়  েনত্রেকানার
খািলয়াজুির,  পশ্িচম  পােড়  সুনামগঞ্েজর  শাল্লা,  উত্তর  পােড়  একই
েজলার  িদরাই  এবং  দক্িষণ  িদেক  হিবগঞ্জ  েজলার  আজিমরীগঞ্জ  এবং
িকেশারগঞ্েজর  ইটনা  উপেজলা।  িমেশেছ  কুিশয়ারা  হেয়  ৈভরেবর  কােছ
েমঘনায়।

স্থানীয়  এলাকাবাসী  জানান,  েরাববার  েভার  ৬  টায়  শাল্লা  উপেজলার
৮১নং  িপআইিস  মাউিতর  বাঁধ  েভেঙ  ছায়ার  হাওের  পািন  ঢুকেত  থােক।
িনিমেসই েচােখর সামেন তিলেয় েযেত কৃষেকর েসানালী স্বপ্ন। এ হাওের
সুনামগঞ্জ  েজলার  শাল্লা  উপেজলার  ৪  হাজার  ৬৩৭  েহক্টরসহ,  িদরাই
উপেজলা িকেশারগঞ্জ ও েনত্রেকানা েজলার খািলয়াজুরী উপেজলার েবােরা
জিমও  রেয়েছ।  সাধারণত  বর্ষাকােল  মােসর  প্রায়  ছয়  মাস  পািনর  িনেচ
তিলেয়  থােক  ছায়ার  হাওর।  এ  সময়  িদগন্ত  িবস্তৃত  উন্মুক্ত  জলাশেয়
রূপান্তিরত  হয়  হাওেরর  িবস্তীর্ণ  এলাকা।  এক  পাড়  েথেক  আেরক  পােড়
থাকােনা েগেল েদখা যায় শুধু পািন আর পািন।

এই হাওেরর জিম মূলত এক ফসিল। ৈচত্র-ৈবশাখ মােসর মধ্েযই হাওর েথেক
সব ধান েকেট ঘের তুলেত পােরন ছায়ার হাওেরর কৃষক। সাধারণত হাওের
পািন আেস তারও পের।

তেব এবার েযন উলট পালট হেয় যায় সব িহেসব। ভারত েথেক অসমেয় েনেম
আসা  ঢেল  স্বাভািবক  সমেয়র  প্রায়  এক  েথেক  েদড়মাস  আেগ  তিলেয়  েগল
পুেরা  হাওর।  অথচ  হাওর  ভর্িত  আধা  পাকা  ধান  কাটার  জন্য  এ  সময়
অেপক্ষা করিছেলন হাওেরর কৃষকরা।
শাল্লা  উপেজলা  পিরষেদর  েচয়ারম্যান  আল  আিমন  েচৗধুরী  জালালাবাদেক
এই  তথ্য  জািনেয়  বেলন,  ছায়ার  হাওের  সবেচেয়  েবিশ  জিম  শাল্লা
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উপেজলার।  িকছু  জিম  িকেশারগঞ্েজর  ইটনা-িমঠামইন  ও  িকছু  জিম
েনত্রেকানার খািলয়াজুরী উপেজলার কৃষকেদর। এর মধ্েয প্রায় অর্েধক
ধান কাটা হেয়েছ। বািক অর্েধক ধান কাটা বািক আেছ। এ অবস্থায় হাওর
তিলেয় যাওয়ায় কৃষকরা ক্ষিতগ্রস্ত হয়।

সেরজিমেন  এলাকাবাসীর  সােথ  আলাপকােল  তারা  জানান,  েরাববার  েভাের
পািন  উন্নয়ন  েবার্েডর  িপআইিস  িনর্িমত  বাঁধিটেত  ফাটল  েদখা  েদয়।
িনিমেষই  বাঁধ  েভেঙ  হাওের  পািন  প্রেবশ  করেত  থােক।  বাঁধ  ভাঙার  এ
দৃশ্য  েদেখ  হাজােরা  কৃষক  তাঁেদর  অবিশষ্ট  জিমর  ধান  কাটেত  হাওের
নােমন।  িকন্তু  িবরাট  এলাকা  িনেয়  বাঁধ  েভেঙ  পািন  প্রেবশ  করায়
তােদর  েচােখর  সামেনই  তিলেয়  েগেছ  পাকা  ধান।  আনন্দপুর  গ্রােমর
কৃষকরা জানান, সরকাির দেলর একজন েনতােক সভাপিত কের ২২ লাখ টাকার
এই  প্রকল্প  েদওয়া  হয়।  িপআইিস  সভাপিত  িসেলেট  অবস্থান  কেরন।  িতিন
আেদৗ কৃষকও নন। েকানিদন হাওর রক্ষা বাঁেধ আসনিন। তাই বাঁেধর কােজ
নানা দুর্বলতা িছল। এই দুর্বলতার কারেণই তােদর েচােখর সামেন বাঁধ
েভেঙ হাওেরর ধান তিলেয় যাচ্েছ।

শাল্লা উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা আবু তােলব বেলন, শিনবার রাত ১১
টায় কালৈবশাখী ঝড় হওয়ায় কারেণ রােত েকান েলাক বাঁধ এলাকায় িছলনা।
তাছাড়া  েসহিরর  পর  পরই  বাঁধিট  েভেঙ  যাওয়ার  সময়  তদারিকেত  েকউ  না
থাকায় এ সমস্যা হেয় থাকেত পাের।

হাওেরর কৃষকেদর অিভেযাগ, সরকাির কর্মকর্তা ও সরকাির দেলর িপআইিস
িসন্িডেকট  নামক  বািণজ্েযর  কারেণ  প্রিত  বছর  হাওর  রক্ষা  বাঁধ
েমরামেতর  গািফলিত  হয়।  তােদর  েসানালী  ফসল  তিলেয়  যাওয়ার  জন্য
পাউেবােকও  দায়ী  কের  কৃষকরা  বেলন,  হাওররক্ষা  বাঁেধর  কােজ
দুর্নীিতর  কারেণই  সিঠক  সমেয়  কাজ  শুরু  হয়িন  এবং  ফেল  িনর্ধািরত
সমেয় কাজ েশষ হয়িন।


